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অধ্যায়-১: ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

১.১ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি)'র পরিচিতি

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) বাংলাদেশের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা বনজাত পণ্য উৎপাদন, কাঠ

সংগ্রহ, রাবার বাগান পরিচালনা এবং বনায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

বাংলাদেশের পরিবেশ, অর্থনীতি, বনায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএফআইডিসি দেশের

কাঠ ও রাবারের চাহিদা পূরণে কাজ করে থাকে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় নিবেদিত। এর মাধ্যমে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং রপ্তানি সম্ভাবনার সম্প্রসারণ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত এবং এটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালেয়র

অধীনে কাজ করে। বিএফআইডিসি'র প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং

বনজাত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

১.২ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি) প্রতিষ্ঠানকালীন পটভূমি

পাকিস্তানি শাসনের সময়ে “পূর্ব পাকিস্তান বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন” নামে ১৯৫৯ সালের ৩ অক্টোবর বিএফআইডিসি

প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৬৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী এর নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাখা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ও বিরলবসতি এলাকার প্রাকৃতিক বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বনজাত

পণ্য উৎপাদন করা। ১৯৬০-৬১ সালে কাঠ সংগ্রহের মাধ্যমে কর্পোরেশন কার্যক্রম শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে

বিএফআইডিসি কাঠ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আসবাবপত্র উৎপাদন, বনায়ন, রাবার বাগান উন্নয়নসহ বনশিল্পের বিস্তৃত কার্যক্রম

পরিচালনা করে আসছে। বিএফআইডিসি দেশের আসবাবপত্র ও রাবারের চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের বিভিন্ন

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ও উন্নতমানের টেকসই আসবারপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্য

দিকে রাবার চাষের মাধ্যেমে উন্নতমানের রাবার শীট প্রস্তুত করে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানীর

মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রয়েছে। বিএফআইডিসি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বনশিল্প

খাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

১.৩ বিএফআইডিসি'র ভিশন ও মিশন

১.৩.১ তিশন: পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রাকৃতিক রাবার এবং কাঠজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন।

১.৩.২ মিশন: গবেষণা, আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রাকৃতিক

রাবার এবং স্মার্ট কাঠজাত পণ্য উৎপাদন।

১.৪ কাঠামো ও অধিনস্থ দপ্তরসমুহ

১.৪.১ পরিচালনা পদ্ধতি

কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন চেয়ারম্যান ও যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার তিনজন

পরিচালক সম্বনয়ে গঠিত একটি বোর্ড রয়েছে। চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১.৪.২ সেক্টর ভিত্তিক কাজ

বিএফআইডিসি দুইটি সেক্টরে কাজ করে। যথা:

১.৪.৩ শিল্প সেক্টর

১. শিল্প সেক্টর

২. কৃষি (রাবার) সেক্টর

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ০৮টি শিল্প ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম

マ

শিল্প ইউনিট এর নাম

ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা।

ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাওঁ, ঢাকা।

১৭-৪৭৩ৎ

দো-উদাংৎ

স্থাপন কাল জমির পরিমান উৎপাদিত পণ্য

২.৬৬ একর আসবাবপত্র

১৯৭২-৭৩ ০.৬৬ একর আসবাবপত্র
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৩ ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

১৭-৪৭

৪.৮০ একর

8 কাষ্ঠ সংরক্ষর ইউনিট, কালুরঘাট। ১৯৬১-৬২ ১৪.০০ একর

ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম। ১৯৬২-৬৩ ২.২৫ একর

আসবাবপত্র

ট্রিটমেন্ট ও সিজন্ড রাবার

কাঠ চেরাই ও আসবাবপত্র তৈরি

আসবাবপত্র তৈরি

সাশু মাতামহরী কাঠ আহরণ ইউনিট ও ফার্নিচার

কমপ্লেক্স (এসএমপি) ইউনিট, কালুরঘাট।
১৯৬০-৬১ ৫.০০ একর কাঠ আহরণ ও আসবাবপত্র তৈরি

লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স (এলপিসি) কাপ্তাই,
9

রাঙ্গামাটি,  পার্বত্য জেলা।
১৯৬৬-৬৭ ৬৯.০৫

ট্রিটমেন্ট ও সিজন্ড রাবার

কাঠ চেরাই ও আসবাবপত্র তৈরি

রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এন্ড ফার্নিচার

কমপ্লেক্স, শ্রীমশল, মৌলভীবাজার

マター ২.৩৮ একর
ট্রিটমেন্ট ও সিজন্ড রাবার

কাঠ চেরাই ও আসবাবপত্র তেরি

১.৪.৪ কৃষি (রাবার) সেক্টর: ১৯৬০-৬১ সনে বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত ৪০ একর বাগানসহ ৭১০ একরের একটি পাইলট প্রকল্পের

মাধ্যমে বাংলাদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬২ সনে বিএফআইডিসি'র নিকট রাবার চাষের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার পর

রাবার চাষের জন্য বন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ৩৮,১৮৪.৪৮ একর জমির মধ্যে বনায়নযোগ্য ৩৩,১৬২.৪৪ একর রাবার বাগান সৃজন
751

১.৪.৪.১ রাবার বাগানের নাম, সংখ্যা, অবস্থান ও এলাকার পরিমানঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট এবং টাঙ্গাইল - শেরপুর

০৩(তিন) টি জোনে মোট রাবার বাগান ১৮টি; তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ০৯টি,  সিলেট জোনে ০৪টি এবং টাঙ্গাইল-শেরপুর জোনে ০৫টি।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ১৮টি রাবার বাগানের অবস্থান, জমির পরিমান, সৃষ্টির সন ও উৎপাদন শুরুর সন
নিম্নরুপ:

এ

(ক) চট্টগ্রাম জোন (৯টি বাগান)

ক্রমিক
বাগানের নাম অবস্থান

নং

এলাকার

পরিমাণ

বাগানের

পরিমাণ

বাগান সৃজনের

সন

উৎপাদন শুরুর

সন

os রামু রাবার বাগান রামু, কক্সবাজার

A৭২৭৭

২১২৩.০০

02 রাউজান রাবার বাগান রাউজান, চট্টগ্রাম ১৭৪৯.৫০ ১২৮০.০৯ AA২ৎ-S৭ৎ

৭৭২ৎ-৭েৎ

১৯৬৮

১৯৬৮

00 ডাবুয়া রাবার বাগান রাউজান, চট্টগ্রাম 2833.36 ২১০৩.১০ ১৯৬৯-১৯৮৮ ১৯৭৬

08 হলুদিয়া রাবার বাগান রাউজান, চট্টগ্রাম

096045

২২৪৬.০০

৭৭ংৎ-০৭Aৎ

কাঞ্চননগর রাবার

বাগান

বিবিরহাট,  ফটিকছড়ি,

চট্টগ্রাম।
১৩৬৬.৯৬ 3500,00 ১৯৮৩-১৯৮৮

10 তারাখৌ রাবার বাগান ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ২৯৪০.০০ 2005.00

4405-0AES

১৯৯১
১৯৯১

১৯৯১

09 দাঁতমারা রাবার বাগান
হেয়াখোঁ, ফটিকছড়ি,

চট্টগ্রাম।
৪৬৮৯.০০ ৩৯৬৫.০०

4405-095

১৯৭৮

job
রাঙ্গামাটিয়া রাবার

বাগান
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ১৩৫৬.৬২ ১২৪১.০০

৭৭-০৭২ৎ

১৯৯১

10
রাউজান-রাঙ্গুনিয়া
রাবার বাগান

রাউজান, চট্টগ্রাম ১০৫৫.৫১ 449.00 ২০১২-১৩ ২০১৯-২০

উপমোট ২১১১৪.৭৮ ১৭৩৮২.১৯

(খ)  সিলেট জোন (৪টি বাগান):

ক্রমিক নং বাগানের নাম অবস্থান
এলাকার

পরিমাণ

বাগানের

পরিমাণ

বাগান সৃজনের

সन

উৎপাদন শুরুর

সন

os ভাটেরা রাবার বাগান
কুলাউড়া,

২৮৯৯.৩০ ২৪৬৭.০০ ১৯৬৬-১৯৮৮ ১৯৭৪
মৌলভীবাজার

02 সাতগাঁও রাবার বাগান শ্রীমঙ্গল, 5598.00 ১৭৪৪.০০ ১৯৭১-১৯৮৮ ১৯৭৯
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মৌলভীবাজার

00

শাহজীবাজার রাবার

বাগান
মাধবপুর, হবিগঞ্জ ২১০৪.০০ ২০৪০,০০ ১৯৮০-১৯৮৮ ১৯৮৮

08 রুপাইছড়া রাবার বাগান
পুটিজুড়ি,  বাহুবল

হবিগঞ্জ
১৯৬৩.০০ ১৮৩২.০० ১৯৭৭-১৯৮৮

DAS

উপমোট ৮৯৪০.৩০

006904

(গ) টাংগাইল-শেরপুর জোন (৫টি বাগান):

:

নং
বাগানের নাম অবস্থান

এলাকার পরিমানক

(একর)

বাগানের পরিমানা

(একর)

বাগান সৃজন

(সন)
উৎপাদন শুরুর সন

পীরগাছা রাবার বাগানد মধুপুর,  টাংগাইল ৩০০০,০০

OODRA ১৯৮৭-৯৭

৭A৫ৎ

マ চাঁদপুর রাবার বাগান মধুপুর, টাংগাইল ২৩৮৯.०० 2368.00 ১৯৮৯-৯৭ ১৯৯৭

G সন্তোষপুর রাবার বাগান
ফুলবাড়িয়া,
ময়মনসিংহ

SOUS.GO ১০২৪.২৫

4-4045 3599

8 কমলাপুর রাবার বাগান মধুপুর,  টাংগাইল ১০৫১.৬৬ 228.00 ১৯৮৯-৯৭ ১৯৯৭

C কর্ণঝোড়া রাবার বাগান শ্রীবর্দী, শেরপুর ৬২৫.০৩ ৬২০.০০ Sa6-59 ১৯৯৭

উপমোট ৮১২৯.৪০ ৭৬৯৭.২৫

সর্বমোট

48'84९4

৩৩,১৬২.৪8

১.৪.৫ বিএফআইডিসি ট্রেনিং সেন্টার: বিএফআইডিসি সদর দপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিএফআইডিসি ট্রেনিং সেন্টার চট্টগ্রাম জেলার

ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের হেঁয়াকো বাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এখানে বিএফআইডিসিতে কর্মরত

কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সরকারী বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান এবং রাবার বাগান ও শিল্প ইউনিট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
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২.১ বিএফআইডিসি'র কারিগরি লক্ষ্যসমূহ

অধ্যায়-২: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১.১. বন বিভাগের মাধ্যমে কাঠ সংগ্রহ এবং খালি জমিতে নিবিড় বনায়ন নিশ্চিত করা

২.১.২. কাঠের সিজনিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা

২.১.৩. রাবার বাগান পরিচালনা ও রাবার কাঠ থেকে আসবাবপত্র উৎপাদনে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করা।

২.১.৪. পুরাতন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে আধুনিকায়ন এবং শক্তি সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া গড়ে তোলা

২.১.৫. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে উৎপাদনশীলতা ও গুনগতমান উন্নত করা।

২.১.৬. পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উৎপাদন পদ্ধতি বাস্তবায়ন

২.১.৭. নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগ

২.১.৮. দেশের আসবাবপত্রের বাজারে প্রতিযোগতিমূলক অবস্থান নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা

২.২ বিএফআইডিসির অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ

২.২.১ দেশের কাঠ ও রাবারজাত পণ্যের চাহিদা পূরণ ও আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো

২.২.২ লাভজনক ও টেকসই বনশিল্প প্রতিষ্ঠান করা

২.২.৩ রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেসরকারী খাতে রাবার চাষ সম্প্রসারণে সহায়তা করা

২.২.৪ বনজাত পণ্য উৎপাদনে বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা

২.২.৫ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা

২.২.৬ পরিবেশ সংরক্ষণসহ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা

২.৩ বিএফআইডিসি'র পরিবেশগত লক্ষ্যসমূহ

২.৩.১ টেকসই বন ব্যবস্থপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া

২.৩.২ কাঠ সংগ্রহের সময় পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানো

২.৩.৩ বনায়ন ও গভীর বন সৃষ্টি নিশ্চিত করা

২.৩.৪ পরিবেশবান্ধব কাঠজাত বিকল্প পণ্য তৈরিতে মনোযোগী হওয়া

২.৩.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা

২.৩.৬ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনায়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা

২.৩.৭ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশগত ক্ষতি কমানো

২.৩.৮ পরিবেশগত সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা

২.৪ বিএফআইডিসি'র সামাজিক লক্ষ্যসমূহ

২.৪.১.  স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখা

২.৪.২.  স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা

২.৪.৩. সামাজিক সমন্বয় ও সুস্থতা বৃদ্ধি জন্য জনগণের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা

২.৪.৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখা

২.৪.৫. বন এবং পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

২.৪.৬. বেকারত্ব ও দারিদ্র হাসে প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান

২.৪.৭. বনভূমির সুরক্ষা ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা
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৩.১ রাবার গাছের লগ প্রক্রিয়াকরণ

অধ্যায়-৩: শিল্প ইউনিট ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন

৩.১.১ লগ সংগ্রহ: সদর দপ্তরের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রাবার বাগানের মাধ্যমে মার্কিংকৃত উৎপাদনে অক্ষম রাবার
গাছ কাঙ্ক্ষিত আকারে কর্তন ও খন্ডন করে শিল্প ইউনিটে পরিবহন করে আনতে হবে। রাবার গাছ কর্তন, খন্ডন ও পরিবহন

কাজে সরকারী ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। রাবার গাছ কর্তন করে লগের দুই প্রান্তে কর্তনের পর দ্রুততম

সময়ের মধ্যে এন্টি-ফানজিসাইড প্রয়োগ করতে হবে।

৩.১.২ রাবার কাঠ চিড়াইকরণ: রাবার কাঠের তন্তুর মান বজায় রাখার জন্য জন্য সঠিক ব্লেড গতি, এ্যাঙ্গেল ও কাটিং প্যাটার্ন
অনুসরণ করতে হবে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকৃ সাইজে অথবা প্রচলিত সাইজে কাঠ চিড়াই করতে হবে।

৩.১.৩ প্রথম ধাপে রাবার কাঠ সিজনিং: রাবার কাঠের আর্দ্রতা ৮০-৯০% থেকে কমিয়ে ১৫-২০% হাস করতে হবে। এ সময় ৭-

৮ দিন সময় নিয়ে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি করে বাতাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর্দ্রতা হাস

করতে হবে।

৩.১.৪ রাবার কাঠ ক্যামিক্যাল ট্রিটমেন্ট (রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ): ক্যামিক্যাল ট্রিটমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণ

(বোরাক্স ৫% + বোরিক এসিড ৫% +পানি ৯০%) প্রস্তুত করে রাবার কাঠকে প্রায় ২৪ ঘন্টা প্রেসার চেম্বারে ডুবিয়ে রেখে উচ্চ

চাপ (২০০ পিএসআই) প্রয়োগ করে রাসায়নিক দ্রবণ কাঠের কোষের গভীরে প্রবেশ করানো হয়। ফাঙ্গাস, উইপোকা, পাউডার

পোস্ট বিটলসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জীবানুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য এটি করতে হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠকে

ভিজিয়ে, ডুবিয়ে বা স্প্রে করার মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট সম্পন্ন যেতে পারে।

৩.১.৫ দ্বিতীয় ধাপে রাবার কাঠ সিজনিং (মৌসুমীকরণ): রাবার কাঠের রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের পর দ্বিতীয় ধাপে ৭-৮দিন
সময় নিয়ে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তোলন করে আর্দ্রতা ১২-১৫% নামিয়ে আনা হয়।

৩.২ রাবার ব্যতীত অন্যান্য কাঠ সিজনিং (মৌসুমীকরণ): রাবার ব্যতীত অন্যান্য কাঠের আর্দ্রতার পরিমাণের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৭
দিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠিয়ে কাঠের আর্দ্রতা ১২-১৫% নামিয়ে আনতে হবে।

৩.৩ বনজ কাঠ/লগ/গাছ সংগ্রহ: বন বিভাগের বিট/রেঞ্জ-এ জব্দকৃত বিভিন্ন ধরনের গোল ও সাইজ কাঠ নির্ধারিত লট বরাদ্দের

মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া, নির্ধারিত কূপ বরাদ্দ পেলে গাছ ক্রয় করতে হবে। বরাদ্দকৃত লটের/কূপের বিপরীতে

গাছের সম্মিলিত মূল্য, আয়কর ও ভ্যাট বিধি মোতাবেক পরিশোধ করে সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা
বিবেচনা করে কাঠ/গাছ/লগ সংগ্রহ করতে হবে।

৩.৪ কাঠ/লগ/গাছ চিরাই পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ: কাঙ্খিত সাইজে কাঠ/লগ চিরাই করে প্রাপ্ত বর্জ্য কাঠ বয়লারে জ্বালানী হিসাবে

ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত জ্বালানী কাঠ বিধি মোতাবেক বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫ কার্যাদেশ সংগ্রহ: বিএফআইডিসি'র শিল্প ইউনিটকে তাদের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যেমন: বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন

সরকারি,  স্বায়ত্তশাসিত,  আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ দপ্তর. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি এর সাথে নিয়মিত

যোগাযোগ অব্যাহত রেখে তাদের চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কার্যাদেশ গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে

সরকারী আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩.৬ কার্যাদেশ পরিচালনা: কার্যাদেশ/বিক্রয় আদেশের কপি উৎপাদন ও বিক্রয় শাখা, মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ভান্ডার ও হিসাব

শাখায় প্রেরণ পূর্বক কার্যাদেশের কাজ নিয়মিত যাচাই ও পর্যবেক্ষণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুসম্পন্নের জন্য সকল শাখার

কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। কআ
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৩.৭ বিলিং প্রক্রিয়া: কার্যাদেশ অনুযাযী সমুদয় অর্থ অগ্রিম প্রাপ্তির পর পণ্য ও সেবা দ্রুত ও মানসম্মত ভাবে সম্পাদন করতে

যথার্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে মনোযোগী হতে হবে।

৩.৮ রিপোর্টিং ও পর্যালোচনা:  কার্যাদেশের প্রতিটি ধাপের রিপোর্ট সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত তা প্রদান করতে

হয়। শিখন ও উন্নষনের জন্য কার্যাদেশের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে প্রতিটি ধাপের কাজ উত্তোরোত্তর উন্নয়ন করতে হবে।

এছাড়া, কার্যাদেশ সংগ্রহ ও বাস্তবায়নে ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা প্রশমনের পরিকল্পনা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৯ কাঁচামাল সংগ্রহ

৩.৯.১ কাঁচামালের বিবরণ: ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট আসবাবপত্র বিক্রি করার জন্য সাধারণত নিম্ন লিখিত কাঁচামাল সংগ্রহ করা
হয়।

✓

☑

কাঠ: প্রধানত সেগুন, তবে মেহগনি, গর্জন, গামারী, রাবার কাঠ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুণগত মান, আর্দ্রতা ও

মৌসুমীকরণ যাচাই করতে হবে।

অন্যান্য কাঁচামাল: বিভিন্ন আকারে পেরেক ও স্ক্রু, উন্নতমানের তালা ও হাতল, কজা, গালা, চাচ, স্পিরিট, বিভিন্ন রঙ

পাউডার (সেগুন, মেহগনি, সিন্দুরী ইত্যাদি), রেজন, কারপার, মারকিন কাপড়, তুলা ইত্যাদি।

৩.৯.২ ক্রয় প্রক্রিয়া: সরকারী আইন ও বিধি মোতাবেক দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বস্থ ও সুখ্যাতি

রয়েছে এমন যোগানদাতার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে।

৩.৯.৩ গুদামে গ্রহণ ও সংরক্ষণ: গুদামে কাঁচামাল গ্রহণের সময় গুণগত মান, আকার ও পরিমাণ ইত্যাদি যাচাই করে কারখানার

প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল সময়মতো পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। কাঠ ও অন্যান্য উপকরণকে সঠিক পরিবেশে সংরক্ষণ

করতে হবে যাতে তা নষ্ট না হয়।

৩.৯.৪ বিবরণী (রেকর্ড) তৈরি: কাঁচামাল সংগ্রহ, গুণগত মান ও স্টক সম্পর্কিত বিস্তারিত হালনাগাদ বিবরণী (রেকর্ড)
ব্যবস্থাপনার জন্য বজায় রাখতে হবে।

৩.১০ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ

৩.১০.১ আসবাবপত্র সরবরাহ পরিকল্পনা:  ক্রেতার কার্যাদেশে স্পেসিফিকেশন, পরিমাণ এবং সরবরাহের সময়কাল চূড়ান্ত করে
সরবরাহের তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে ক্রেতার সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে হবে। পরিবহন পথে সঙ্কটজনক এলাকা

বা প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা পূর্বেই চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১০.২ প্যাকেজিং পূর্বপ্রস্তুতি: আসবাবপত্রের ধরণ ও মাপ অনুযায়ী উপযুক্ত মোড়ক এবং সুরক্ষামূলক উপকরণ বেছে নিতে হবে

(বুদবুদ মোড়ক, কার্ডবোর্ড, ফোম গার্ড ইত্যাদি)। ভঙ্গুর বা স্পর্শকাতর অংশ অতিরিক্ত সুরক্ষিত করতে হবে।

৩.১০.৩ পরিবহন প্রস্তুতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা: আসবাবপত্রের ভর ও আকার অনুসারে সঠিক পরিবহন ব্যবহার নিশ্চিত করে

পরিবহন চলাকালে আসবাবপত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১০.৪ সরবরাহকালে হ্যান্ডলিং ও ইনস্টলেশন: সরবরাহকালীন ক্রেতার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে পণ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা
এবং গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে আসবাবপত্রের ইনস্টলেশন বা অ্যাসেম্বেলিং বা সংযোজন করা হলে তা

সাবধানে এবং সঠিক নিয়মে সম্পন্ন করতে হবে।

৩.১০.৫ সরবরাহ পরবর্তী পরিষেবা: সরবরাহ শেষে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া নিতে হবে এবং কোনো সমস্যা থাকলে তা দ্রুত সমাধান

করতে হবে। গুণগত মান বজায় রাখতে  নিয়মিত ফলো-আপ করে পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
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৪.১ নার্সারি উত্তোলন

অধ্যায়-৪:  রাবার বাগান  ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন

৪.১.১ বীজতলা তৈরি: ৪ ফুট চওড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী দৈর্ঘ্য এবং ৬-৮ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট দোআঁশ মাটির বীজতলার বেড তৈরি

করতে হবে। যার মাঝে এক ফুট চওড়া নালা থাকতে হবে।

৪.১.২ নার্সারির স্থান নির্বাচন: নার্সারি স্থাপনের জন্য এমন উর্বর জমি (বেলে দোআঁশ মাটি: পিএইচ ৪.৫ থেকে ৬.৫) নির্বাচন

করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পানির উৎস রয়েছে। সূর্যের আলো ও পর্যাপ্ত বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত

জায়গা (পানি জমে থাকে না এমন) নির্বাচন করতে হবে। নার্সারি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি পরিবহন ও তদারকির জন্য উপযুক্ত রাস্তা

থাকতে হবে। প্রস্তাবিত বাগান এলাকার সন্নিকটে নার্সারি উত্তোলন করাই সর্বোত্তম। প্রয়োজনে বেড়া দিয়ে নার্সারির নিরাপত্তা

ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.১.৩ নার্সারি প্রস্তুতি: মাটি পরিষ্কার করে ১৫ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত চাষ এবং মাটিকে নিংড়িয়ে সুক্ষ্ম, মসৃণ ও ঝুরঝুরে

করতে হবে। উর্বর মাটি ৫০%, বালি ৩০% এবং জৈব পদার্থ ২০% মিশিয়ে নার্সারি মিডিয়া তৈরি করতে হবে।

৪.১.৪ পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা: নিয়মিত সেচ দিতে হবে যাতে মাটি সামান্য ভিজে থাকে এবং বেশি পানি দেয়া থেকে বিরত

থাকতে হবে যাতে শিকড় পচা না যায়। আগাছা ও পোকামাকড় প্রতিরোধে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও

ফাঙ্গিসাইড প্রয়োগ করতে হবে। ২ফিট ৬ইঞ্চি থেকে ৩ ফিট ফাঁকা রেখে দুই লাইনের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৪.১.৫ গাছের উন্নয়ন তত্ত্বাবধান: চারার চাহিদা বুঝে সঠিক সার প্রয়োগ করে চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে। বিকলাঙ্গ,

পোকাক্রান্ত, ডগা শুকিয়ে যাওয়া চারা সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪.১.৬ নিরাপত্তা ও রেকর্ড সংরক্ষণ: নার্সারির সুরক্ষা নিশ্চিত করে সব কার্যকলাপের সঠিক তথ্য ও রেকর্ড রাখতে হবে যাতে

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৪.২ রাবার বাগান সৃজন ও পরিচর্ষা

৪.২.১ জায়গা নির্বাচন ও প্রস্তুতি: রাবার গাছের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত রৌদ্র আছে, মাটি অ্যাসিডিক

থেকে নিউট্রাল (pH ৪.৫-৬.৫) এবং পানি নিষ্কাশন ভালো। প্রতি একর জমিতে ২২৫টি গাছ রোপন করতে হবে। পর্যাপ্ত আলো

এবং পুষ্টি প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি চারার দূরত্ব ৯ ফিট এবং দুই লাইনের দুরত্ব ২১ ফিট হতে হবে। মাটি ভালোভাবে চাষ করে

আগাছামুক্ত করে এবং সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

৪.২.২ ধাপ কাটা: লাইনিং এবং স্টেকিং এর পর শলাকা দ্বারা চিহ্নিত খুঁটি বরাবরে নূন্যতম ৪'× ৬' (অপেক্ষাকৃত সমতলে)

প্রশস্থ করে কোদাল দ্বারা মাটি কেটে ধাপ তৈরী করতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঢালুতে ৪× ১৫'/১৮ 'আকারে ধাপ কাটতে হবে।

প্রতি একরে ২২ চেইন (৬৬'× ০'= ১ চেইন) ধাপ কাটতে হবে। ধাপ কাটার কাজ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করা ভাল।

কর্তনকৃত মাটি ধাপের বাইরের সীমানায় ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। যার ফলে ধাপের প্রস্থ ৫'× ৬ এ দাঁড়াবে। প্রতি ধাপে

৫০'x ৬০' অন্তর ২' প্রস্থ বাঁধ দিতে হবে যা মাটি ধ্বসে যাওয়া প্রতিরোধ করবে। পাহাড়ী ভূমি হলে ধাপ কাটা উপরের দিকে

হতে আরম্ভ করে নিচের দিকে যেতে হবে।

৪.২.৩ গর্ত খনন: ২'× ২′x ২'সাইজের গর্ত করার সময় উপরের ১৫-২০ সেমি মাটি (টপ সয়েল) ও নিচের মাটি আলাদা

আলাদা রাখতে হবে। উপরের উর্বর মাটির সাথে জৈব সার এবং ফসফেটযুক্ত সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে এবং নিচের

মাটি উপরে এনে ব্যবহার করতে হবে। মাটির স্তর থেকে গর্তটি কেন্দ্র বরাবর ৫ সে.মি. উচু করে ভরাট করতে হবে। গর্ত

জীবাণুমুক্ত করতে চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত খনন করতে হবে।
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